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/২)। (ইরহাব) এর সংজ্ঞা নিয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে১। 4৬ এর 
অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে মতামত ও পরিভাষাসমূহের মাঝে বেশ জটিলতা দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু ৬)! এর এতসব সংজ্ঞা ও পরিচয় পাওয়ার পরও তার বাস্তব ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা এখনো অবহিত হতে পারিনি। আর যে সংজ্ঞা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সেটি সঠিক সংজ্ঞা বলে বিবেচিত হতে পারে না। যদিও আলোচকবৃন্দ 
'ইরহাব' এর হাজারেরও বেশি সংজ্ঞা ও পরিচয় তুলে ধরেছেন; কিন্তু এসব সংজ্ঞা 
থেকে 'ইরহাব' এর উদ্দেশ্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে সুক্ম একটি বিষয় বাদ পড়ে যায়, 
আশা করি পাঠক এ আলোচনার মাধ্যমে ইরহাব ও ইরহাবের বাইরে অন্য বিষয়ের 
মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। সেই সাথে এ কথাও পরিস্কার হয়ে গেলো যে, 
ইরহাবের পরিচয় সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে, তা ইরহাবের উদ্দেশ্য নিরূপণ করার 
জন্য যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। 


২১১! এর পরিচয় নিয়ে যেসব বক্তব্য উঠে এসেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ 


করছি, 
১. ০১২! এমন কিছু কাজের নাম, যা স্বভাবতই আশঙ্কাজনক পদ্ধতিতে যেকোনো 
ব্যক্তিকে ভয়ের অনুভূতি দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। 


২. ১! বলা হয়, যার মাধ্যমে সহিংসতাপূর্ণ কাজের সাহায্যে মানুষকে ভয় দেখানো 
হয়। 


৩. ০7৯! বলা হয়, ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ এবং নিয়মতান্ত্রিক এমন কিছু মাধ্যম, যার 
স্বভাব হলো, নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা। 


১ ইরহাব, যাকে তাগুত ও কুফফাররা টেররিজম বা জঙ্গিবাদ বলে প্রচার করে থাকে। 
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৫. সামাজিক আচার ও মানুষের সম্মান ক্ষুগ্নকারী কাজকে ১ বলা হয়। 


প্রিয় পাঠক, যখন আপনি এই সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখবেন এবং তার সূন্ষমতা 
ও নির্ভরযোগ্য কার্যকরী গুণ, বিন্যাস, সংজ্ঞাদানের প্রকৃত বিষয়টি যাচাই করবেন, তখন 
লক্ষ্য করতে পাবেন যে, তাকে ‘আমলে ইরহাবী” বলে নামকরণ করা যাচ্ছে না। এই 
সংজ্ঞাপ্তলোর কোনোটির মধ্যেই ০ এর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ও পরিচয়দানের 
যেসব শর্তাবলী পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল, পরিস্কারভাবে তার বর্ণনা নেই, যা যথেষ্ট 
হতে পারে। কেননা প্রতিটি সংজ্ঞা এমন, যার কোনটি হয়তো ৮৭২ (জামে? কিন্তু এ 
(মানে) নয়, অথবা এ কিন্তু ৮৭২ নয়, অথবা ৮১ ৭২ কোনোটিই নয়| ৬ 
এর পরিচয় নিয়ে এই মতবিরোধ মূলত প্রত্যাবর্তীত হয় প্রত্যেক দেশের রুটি, স্বার্থ ও 
আদর্শের দিকে । সুতরাং প্রত্যেক দেশ তার রাজনীতি ও স্বার্থের ভিত্তিতে =_! এর 
ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে, চাই তা ০:২১! এর সঠিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক বা 
না হোক। এ জন্য দেখবে, একটি কাজ এক শ্রেণীর লোক করলে তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 
হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে; অপর দিকে হুবহু একই কাজ অথবা তারচে' জঘন্যতম 
কোনো কাজ অন্য এক শ্রেণীর লোক করলে তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত হচ্ছে 
না। 


এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি: 


ফিলিস্তিন প্রেক্ষাপট: পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইহুদীচক্র আমাদের ফিলিস্তিনী 
ভাইদের উচ্ছেদ, ধ্বংস ও তাঁদের বাড়িঘর নিধন করার মাধ্যমে তাঁদের উপর কঠিন 
নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে; অথচ বানর-শুয়োরের দল ও তাদের সহপাঠী আমেরিকা ও 


জামে অর্থ হচ্ছে এমন সংজ্ঞা, যার মাঝে সংজ্ঞা সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুকে শামিল করে। কিন্তু সংজ্ঞা 
বহির্ভূত কোন বিষয়কে বাঁধা দেয় না। আর মানে’ অর্থ হচ্ছে এমন সংজ্ঞা বহির্ভূত সকল বস্তুকে 
সংজ্ঞাতে প্রবেশে বাঁধা দেয়, কিন্তু সকল বিষয়কে শামিল করে না। তাই কোন সংজ্ঞাকে পরিপূর্ণ 
ও যথার্থ হতে হলে জামে’ ও মানে” দুটাই হতে হয়। 
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হচ্ছে। আর এদিকে এদের মোকাবেলায় নির্যাতিত ভাইদের পক্ষ থেকে সামান্য পাথর 
কিংবা তার মতো কোনো নগণ্য কিছুর নিক্ষেপ সন্তাসী কর্মকাণ্ড হিসাবে দেখা হচ্ছে। 


যেহেতো এ বিষয়টি স্থির হলো, তাই জেনে রাখা দরকার, -4৯)| এর সঠিক সংজ্ঞা 
দু'ধরণের: 


১. আরবি ভাষা হিসাবে = _| এর সংজ্ঞা । 


২. শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে 4৯১! এর সংজ্ঞা। 


আরবি ভাষা হিসাবে ১! এর সংজ্ঞা: 


4১ শব্দটি 0০৫1 45 থেকে ৯১ ৯) এর মাসদার। ১১৯৭ এট থেকে ০৯০] 
dal ০০:০)] ০৪] ০৪৪৯] এ১৯৪। সবকটি সমার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে 
ভয়’| তবে ভয়ের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনটি অপরটি অপেক্ষা বেশি। যখন কুরআনে 
কারিমে এই মাদ্দা থেকে ব্যবহৃত ২৬) অথবা ৬) এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করেছি, 
তখন লক্ষ্য করতে পেরেছি যে, তা প্রচণ্ড ভয়কে বোঝাচ্ছে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
uma 519 
‘তোমরা আমাকেই ভয় করো, | 
আল্লাহর বাণী- 
La 14-2)1539-59 
‘তাঁরা আমাকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকে । 
অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


৭৫944০9 dil 94১০ 43 ০9২১৪ tall BL) ০০৩ 59৪ ০৭ abil 0৩ সিএ 19459 


___[ ২) 
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‘তাদের জন্য সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো। এগুলো দিয়ে তোমরা 
আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভয় দেখাবে” সুরা আনফাল: ৬০] 


ইবনে জারির রহ. বলেন- “এখান থেকে বলা হয়, 442১) 3 ১১] ০১ (শত্রুকে ভয় 
দেখিয়েছি), সুতরাং ৯5 ০৮৯) 43৯ )15 4৯১) এ এর অর্থ হচ্ছে, ভয়। 


তুফায়েল আল-গানাবীর বক্তব্য- 


Al ০৪] 2১৩ ২১৪ + BF ও পি tds 
টুটি চেপে ধরেছ।, 


অর্থাৎ- এখানে ভয় বোঝানো উদ্দেশ্য। 


ইবনে জারির রহ. বলেন- বিশর রহ. ইয়াধিদ থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি কাতাদা 
রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ৯১১] ০৭ ৯৯ এ ৯০০9 ‘ভয় হেতু তোমার হাত 
তোমার উপর চেপে ধর” ৮১ এর তাফসীর ==) দ্বারা করা প্রমাণ বহন করে যে, 
০১ শব্দটি ০১০] এর সমার্বোধক শব্দ। উভয়টির অর্থ হচ্ছে, প্রচণ্ড ভয়। এর 
সপক্ষে প্রমাণ বহন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী, ১০ 


৫৩ ১০৯৯০ ০০০ 


আরবী ভাষায় ২৯ _)। এর অর্থ কী? তা বোঝাতে এ সংক্ষিপ্ত বিবরণটি পেশ করা হল। 


শরিয়তের পরিভাষায় =>.) এর অর্থ 
তা দু'প্রকার: 


প্রথম প্রকার: যা নিন্দিত, যার সাথে জড়িত হওয়া ও সম্পর্ক রাখা হারাম। যা মারাত্মক 
কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত । এর সাথে জড়িত ব্যক্তি শাস্তি ও নিন্দার উপযুক্ত। এটি হয়ে 
থাকে দেশ, দল ও ব্যক্তির স্তর হিসাবে । এর প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে, মালামাল ছিনতাই, 


____[ ৬) 
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স্বাধীনতা হরণ ও মুখ বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে প্রজাদের উপর অত্যাচারসহ বিভিন্ন 
উপায়ে নিরপরাধ মানুষের উপর আক্রমণ করা, কোনো অপরাধী রাষ্ট্র কর্তৃক কিংবা 
দল কর্তৃক কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক । 


দ্বিতীয় প্রকার: শরীয়ত সম্মত ইরহাব, আল্লাহ তা'আলা যাকে আমাদের উপর বিধিবদ্ধ 
করেছেন, যার ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য শক্তি অর্জন করা এবং যথাসাধ্য প্রস্তুতি 
নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন- 


(০৫9১ ৩৯ ০৫১9 9459 dil 9475 & ০9৯১০ dl DL) ০59 5৯৪ ০০ abil (০ ৫1945 
০০০1৯) dl ৫৯০৯ 
‘তোমরা তাদের মোকাবেলায় সাধ্যানোযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী তৈরি কর, যেন এর 
মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু ও তোমদের শক্রকে ভয় দেখাতে পার এবং তাদের ছাড়া 
অন্যান্যদেরকে, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না; আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চিনেন’ - 
[সুরা আনফাল: ৬০] 


এ আয়াতে কারিমার ভাষ্য মতে মুসলমানাদের উপর ওয়াজিব হল, অস্ত্র সংগ্রহ করা, 
শক্তি অর্জন ও সৈনিকদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করা; যাতে শক্ররা 
সর্বক্ষণ তাঁদের ভয়ে থাকে এবং হাজারবার হিসাব মিলিয়ে নেয়। 


শত্রুর সাথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ফরজ হওয়ার বিষয়টি উলামায়ে উম্মতের 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। চাই সে জিহাদটি প্রতিরক্ষামূল জিহাদ হোক কিংবা আক্রমণাত্মক 
জিহাদ হোক। তবে এ বিষয়টি অবশ্যই জানা থাকা দরকার যে, শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও 
ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বাহ্যিক কিছু শক্তি অর্জন করা শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদ বাস্তবায়ন 
করার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ যথেষ্ট শক্তি অর্জন করা। 
আর সে শক্তি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি মজবুত ঈমান, তাঁর উপর পরিপূর্ণ ভরসা, বেশি 
বেশি ইবাদত এবং আল্লাহ তা'আলা নারাজ হোন এমন সর্ব প্রকার গোনাহ ও অপরাধ 
থেকে বেচে থাকা। যে ইতিহাস ঘাটাঘাঁটি করে, সে অবশ্যই এ দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা যাচাই 
করতে সক্ষম হবে। 


____[( ৭) 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
nla) ইক এ019 Al 0913 BAS LS cult Ul US ০৭ জ্বি 


ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' -[সূরা বাকারা: ২৪৯] 


আল্লাহ তা'আলার এরশাদ- 


০.০ ০৪০915৯৭০৯৯ ৭ STS sist ১| ০৬০ 299 BES ০০1৯৭ এ dl ৭৯ এ 
০১১৯-১০ ily সি ০4৯১৮ ০১ 

'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন 

তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে 

আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে” -[সূরা তাওবা: ২৫] 


ইয়ারমুক যুদ্ধে সেনাপতি যখন আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব রা. বরাবর লিখে 
পাঠালেন, ‘আমরা বালুকণার মত এক জাতির মুখোমুখি হয়েছি। সুতরাং আমরা আরো 
শক্তি ও সৈন্যের আশাবাদী । তখন উমর রা. উত্তরে লিখেছিলেন, “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহিম । আল্লাহর বান্দা উমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে সেনাপতি অমুকের 
ছেলে অমুকের প্রতি । পরসমাচার, জেনে রাখ, তোমরা তোমাদের শক্তি ও আধিক্যতার 
জোড়ে শত্রুর সাথে কিতাল করতে পার না; তোমরা তো তোমাদের নেক আমল দিয়ে 
শত্রুর সঙ্গে কিতাল কর। তোমরা যদি তোমাদের নেক আমলকে সুধরে নাও তাহলে 
তাহলে পরাজয় নিশ্চিত। সুতরাং তোমরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাক, যেভাবে বেঁচে থাক 
শক্রবাহিনী থেকে । 


ইতিহাসের অনেক ঘটনা এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্যায়ন করে। যেমন- ইয়ারমুক যুদ্ধ: 


এ যুদ্ধে শক্রবাহিনী সংখ্যা ও শক্তি উভয় দিক থেকে মুসলমানদের চেয়ে প্রবল ছিল। 
এক বর্ণনা অনুযায়ী তাদের এক লক্ষ বিশ হাজার রোমান সৈন্য ছিল। তারা ছিল আগুন 


{vv} — 
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নিক্ষেপযন্ত্র ও মিনজানিকের মত অত্যাধুনিক মরণান্ত্রে সঙ্জিত। অপরদিকে 
মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অর্ধ লক্ষ। তাঁদের কাছে তরবারি ও তীর জাতীয় সাধারণ 
কিছু অস্ত্র ছিল। তা সত্ত্বেও মুসলমানগণ শক্রবাহিনীর উপর বিজয় লাভ করলেন। এর 
একমাত্র কারণ, তাঁদের মাঝে অভ্যন্তরীণ শক্তি ছিল। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর উপর 
ঈমান ও তাঁর উপর পরিপূর্ণ ভরসা। এটিই হচ্ছে ০4২)! এর প্রকৃত অর্থ ৷ 


কিন্তু আল্লাহর শত্রু, তাঁর রাসূল ও দ্বীনের শত্রু, মুসলিম বিদ্বেষী খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদীদের 
কাছে =৯_! এর অর্থ ভিন্ন কিছু। এসব কাফেরদের কাছে ০4৯ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 
ইসলাম ও জিহাদ । আর সন্ত্রাসী হল মুসলমান মুজাহিদগণ। 


এজন্য পৃথিবীর সকল কাফের আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
ব্যাপারে একমত। এর কারণ, তারা ০4২)! তথা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 
এছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই। বরং এছাড়া কোনো লক্ষণও 
নেই, যে ব্যাপারে আমেরিকায় ইসলামী ইমারাহ নিয়ে গবেষণা চলে। এমনকি উসামা 
বিন লাদেনও কোনো কারণ নয়। ইয়াহুদী-্বীষ্টানরা দৃঢ়ভাবেই জানে যে, নিউইয়র্ক ও 
ওয়াশিংটনের এই হামলার ফলে চরমপন্থি কাফিররা কিছু জনসমর্থন লাভ করছে। কিন্তু 
তাদের দৃষ্টি আফগানিস্তানে ইসলামী বিপ্লবের দিকে। ইসলামী ইমারাহ"র শরঈ 
বিধিবিধানের আকর্ষণীয় প্রয়োগ তাদেরকে আতঙ্কে ফেলে দিয়েছে। তারা ভয় পেয়ে 
গেছে যে, ইসলামের এ বিস্তৃতি আফগানের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। 
তাই তারা দেরি না করে (আফগানিস্তানে) এই সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। যাতে ব্যবহার 
করেছে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অনেক মরণাস্ত্র। হত্যা করেছে হাজার হাজার পুরুষ ও 
নারী-শিশুকে। 


যে-ই ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফেরদের চরম শত্রুতার কথা জানে, তার কাছে 
এ বিষয়টি অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


৯০০০৭ ০11৭১ ০০ (৫9১১ ০৭350058915 ও 


___(৮) 
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“তারা তোমাদের সাথে সর্বদা কিতাল করতেই থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে 
দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি সম্ভব হয়।” -[সূরা বাকারা: ২১৭] 


বরং অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, এসব কাফেরের সাথে আরব-মুসলিম অনেক শাসক 
ও কিছু কিছু আলেমের অবস্থান এবং আফগানিস্তানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের প্রতি 
তাদের উৎসাহ প্রদান। অথচ তাদের জানা নেই যে, আমেরিকা ও তালেবান সরকারের 
মাঝে যুদ্ধের সুত্রটা কী! =_! এর অর্থটাই-বা কী, আমেরিকা ও তার বন্ধুরান্ত্রগুলো 
যার উদ্দেশ্য নিচ্ছে? 


আমার লেখা পড়ে পাঠকের নিশ্চয় ধারণা হয়েছে যে, আফগানিস্তানে খীষ্টানদের 
আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম ও জিহাদের ফায়সালা করা। 


আসলে প্রধান কারণ এটিই। তবে এ হামলার পেছনে আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, তা 
হল- 


ক. এ ভূখণ্ডে পরমাণু প্রকল্পের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লালসা। যেমন, পাকিস্তানের 
পরমাণু শক্তি। মুসলমানদের পরমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়া তাদের জন্য বিশাল 
একটি ঝুঁকির ব্যাপার। ইয়াহুদীবাদ ও শ্রীষ্টবাদের জন্য এটি বড় ধরণের হুমকির 
কারণ । খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, ইয়াহুদীরা ইরাকের পরমাণু প্রকল্পকে ধ্বংস 
করে দিয়েছিল। এমনিভাবে তারা বর্তমানে আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি 
পরমাণুশক্তির উপর নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 


খ. তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, মধ্য এশিয়ায় পেট্রলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। 
ইত্যাদি আরো অনেক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা গোটা পৃথিবীর কর্তৃত্ব 
হাতে নিতে চায়। তা নাহলে পুরো পৃথিবীটাই তো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দিয়ে ভরা। দক্ষিণ 
আমেরিকার পেরু, আর্জেন্টিনা ও কলাষিয়ায় রয়েছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। উত্তর 
আমেরিকাতেও রয়েছে অনেক। রয়েছে ইউরোপের স্পেনে, ইটালিতে। রয়েছে 
রাশিয়াসহ আরো অনেক রাষ্ট্রে। কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলোতে এসব সন্ত্রাসী গোষ্টীর হামলা ও 
যুদ্ধের বিষয়টিকে কেন শনাক্ত করা হচ্ছে না? অথচ এরা প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী অপরাধী 
গোষ্ঠী? অপরদিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ; ফিলিস্তিনে চলে ইয়াহুদীদের, 


___ (১) __ 


সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ: মর্ম ও বাস্তবতা -শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবী রহ. 
আফগানিস্তানে চলে আমেরিকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এর আগে চলেছিল বসনিয়ায়, 
চলেছিল হারসাক ও কুসুফাতেও। 


আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সকল মুসলমানকে তাঁর কিতাব ও নবীর 
সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করার তাওফীক দান করেন এবং শরীয়তের পবিত্র 
শিক্ষার বিপরীত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। 
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